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ইরােনর িবখ্যাত কিব েনজােম গাঞ্জািব িলেখেছনঃ
পৃিথবীর প্রিতিট ধূিলকণা, প্রিতিট অণু পরমাণু
ধূিল-ধূসর যিদও তা
রাষ্ট্েরর িবিচত্র কােজ পেরাক্েষ ব্যিতব্যস্ত সকেলই
িনজ িনজ কােজ সর্বদা
আমরা ইসলােমর দৃষ্িটভঙ্িগর আেলােক সৃষ্িটজগেতর িবিচত্র কর্মতৎপরতা এবং মানুেষর কর্মময় জীবেনর দািয়ত্ব-
কর্তব্য ও েযৗক্িতকতা সম্পর্েক এখােন আেলাচনা করেবা।
আসেল সৃষ্িট জগেতর প্রিতিট ক্ষুদ্রািতক্ষুদ্র বস্তুই অত্যন্ত সুন্দর এবং সুশৃঙ্খলভােব েয যার কােজ বা
দািয়ত্েব সর্বদা িনেয়ািজত রেয়েছ।এই সৃষ্িট জগত আল্লাহর ইচ্ছা ও শক্িতর এক অনন্য প্রকাশ। আল্লাহ রাব্বুল
আলািমন আকাশমণ্ডলী আর ভূপৃষ্ঠেক সৃষ্িট কেরেছন ছয় িদেন এবং বাহ্িযক েকােনা খুঁিট বা িপলার ছাড়াই
নেভামণ্ডলীেক উর্ধ্েব স্থাপন কেরেছন। ভূপৃষ্ঠেক সৃষ্িটরািজর জন্েয েদালনার মেতা কের ৈতির কেরেছন। আকাশ
েছাঁয়া িবশাল িবশাল পাহাড়-পর্বতেক স্থাপন কের ভূপৃষ্ঠেক কম্পন েথেক সুরক্ষা কেরেছন। এই ভূপৃষ্ঠেক আেলািকত
করার জন্েয উজ্জ্বল জ্েযাৎস্নাময় চাঁদ আর রঞ্জনরশ্িমময় সূর্যেক স্থান কেরেছন। এই ভূপৃষ্ঠ বা পৃিথবী নামক
গ্রহিটেক তার িনজস্ব কক্ষপেথ পিরচািলত কেরেছন যােত রাত এবং িদেনর সৃষ্িট হয়। একইভােব বাতাসেক পািঠেয়েছন
যােত েমঘেক এিদক ওিদক সঞ্চািলত করা যায় এবং উপযুক্ত অঞ্চেল খরা জর্জিরত তৃিষত ভূিমর ওপর প্রাণসঞ্চারী
বৃষ্িট বর্ষণ কের উদ্িভেদর চারা েরাপেনর ব্যবস্থা করা যায়।
আল্লাহ তাঁর সৃষ্িটর েসরা জীব িহেসেব মানুষেক সৃষ্িট কেরেছন পািন এবং মািট েথেক। তারপর িতিন মািট িদেয়
সৃষ্ট ঐ বস্তুর েভতর রূেহর সঞ্চার কেরেছন। আকাশ এবং যিমনেক মানুেষর েসবায় সৃষ্িট কেরেছন যােত মানুষ তার
কাজকর্ম এবং সৎ কর্মতৎপরতার মাধ্যেম ভূপৃষ্েঠর ওপর আল্লাহর প্রিতিনিধ িহেসেব অিধষ্িঠত হেত পাের। আল্লাহ
রাব্বুল আলািমন তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী প্রিতিনয়ত কর্মতৎপর। সূরা আররাহমােনর উনত্িরশ নম্বর আয়ােত বলা
হেয়েছঃ ‘নেভামন্ডল ও ভূমন্ডেলর সবাই তাঁর কােছ প্রার্থী। িতিন সর্বদাই েকােনা না েকান কােজ রত আেছন।'
একইভােব সৃষ্িটজগেতর েকাত্থাও েবকারত্ব িকংবা লক্ষ্য উদ্েদশ্যহীনতার েকােনা স্থান েনই। প্রিতিট অণু
পরমাণু েথেক শুরু কের গ্রহ নক্ষত্ররািজ সবাই যার যার িনর্িদষ্ট পেথ সুিনপুণ শৃঙ্খলার সােথ আপন আপন
লক্ষ্যপােন সদা ধাবমান। িবরাম িকংবা একেঘঁেয়িমর েকােনা সুেযাগ বা স্থান সৃষ্িটরাজ্েয েনই।
সৃষ্িটর েসরা জীব িহেসেব তাই মানুেষরও উিচত সৃশৃঙ্খল এই ব্যবস্থােক অনুসরণ করা। সৃষ্িট জগেতর ছন্দ সুেরর
সােথ তাল িমিলেয় এমন সমন্িবত জীবেনর সুর ৈতির করা যােত সৃষ্িটজগেতর সকল বস্তুই েসই ছন্দ সুের আপ্লুত হয়।
এিদক েথেক িচন্তা করেল কাজ, েচষ্টা প্রেচষ্টা তথা কর্মতৎপরতা মানব জীবেনর গুরুত্বপূর্ণ একিট অধ্যায় িহেসেব
িবেবিচত হেব এবং েবকারত্ব ও িবশ্রােমর মােন হেলা সৃষ্িটজগত ও জীবেনর প্রবাহ েথেক িছটেক পড়া। এজন্েযই
লক্ষ্য করা যায় মানবজীবেনর িবিভন্ন ক্েষত্ের উন্নয়ন এবং স্থায়ী পিরবতর্ন এখন অনস্বীকার্য একিট বাস্তবতা।



উন্নত এবং জিটল এই মানব সমােজ তাই জীবেনর সকল েকােণই বা সকল পর্যােয়ই কােজর ব্যাপক ভূিমকা রেয়েছ। এমনিক বলা
েযেত পাের কাজ প্রত্যক্ষ বা পেরাক্েষ আত্মা এবং মেনর ওপর, িচন্তাপদ্ধিতর ওপর, মানুেষর মূল্যেবােধর ওপর
ব্যাপক প্রভাব েফেল।
চলমান জীবন প্রবােহর গিতশীলতার জন্েয বা জীবন ধারেণর জন্েয মানব সমাজেক অবশ্যই কাজ বা েচষ্টা প্রেচষ্টা
চািলেয় েযেত হেব। মানুেষর বেড়া বেড়া আশা আকাঙ্ক্ষা বা বৃহৎ মূল্যেবাধগুেলা অর্জন করার জন্েয িনরন্তর
উদ্যম ও প্রেচষ্টা চািলেয় যাবার েকােনা িবকল্প েনই। েযেকােনা েদশ বা জািত উন্নিতর িশখের আেরাহন করেত চাইেল
অবশ্যই েসই জািতেক কর্মতৎপর হেত হেব, অলসতা পিরহার কের চলেত হেব। যুেগ যুেগ যারাই বেড়া বেড়া সভ্যতার জন্ম
িদেয়েছন তারা িনরলস পিরশ্রমী ব্যক্িতত্ব িছেলন। তাঁরা িনেজেদর েখাদাপ্রদত্ত েমধােক কােজ লািগেয় সৃষ্িট
জগেত অনন্য অবদান েরেখ েগেছন। িবশাল িবশাল অট্টািলকা িনর্মাণ েযমন ইরােনর ঐিতহািসক পার্েসেপািলস প্রাসাদ,
িমশেরর িবশাল িবশাল িপরািমড িকংবা অধুনালুপ্ত চীেনর প্রাচীর ইত্যািদ মানুেষর এই সৃষ্িটশীল িচন্তারই ফল।
আধুিনক কােলর গগণচুম্িব অট্টািলকা বা টাওয়ার িনর্মাণ, মহাশূণ্য জয় িকংবা আকােশ মানুেষর উড্ডয়ন, দূরােরাগ্য
েরােগর িচিকৎসা, মহাসড়ক, টােনল, িবশাল িবশাল িশল্প কারখানা িনর্মাণ, েযাগােযােগর জন্েয িবস্ময়কর িডিজটাল
িসস্েটম প্রভৃিত মানুেষরই সৃজনশীল িচন্তা আর িনরলস কর্মপ্রেচষ্টার উপহার। এগুেলােক তাই সুন্দর অর্থাৎ
ইিতবাচক দৃষ্িটেত েদখা উিচত।
কর্ম প্রেচষ্টার কল্যােণ মানুেষর জীবন নামক বৃক্ষিট ফেল ফুেল সুেশািভত হেত েপেরেছ, মানুেষর অন্তরাত্মা ও
েদহ েথেক দুর্বলতা আর িবরক্িত িবদূিরত হয়। মানব জীবন েথেক যিদ কর্ম তৎপরতা েলাপ পায়, তাহেল তার পতেনর ধারার
সূচনা হেব। ‘সভ্যতার ইিতহাস' নামক গ্রন্েথর েলখক িবল ডুরান্ট িলেখেছন ‘সুস্থতা কােজর মােঝ িনিহত। মানব
জীবেনর সুখ সমৃদ্িধ আর সন্তুষ্িটর মূল রহস্যগুেলার একিট হেলা েপশা বা কাজ। আমার দৃষ্িটেত আল্লাহর কােছ ধন
সম্পদ না েচেয় কাজ এবং আমেলর েতৗিফক চাওয়াটাই উত্তম।' মানুেষর জন্েয পানাহার েযমন গুরুত্বপূর্ণ েতমিন কাজও
অত্যন্ত জরুির। িকন্তু েকন? মানুষ িক তার বস্তুগত প্রেয়াজেন িকংবা উত্তম জীবনযাপেনর জন্েয কাজ করেব?
মানুষ িক েকবল খাবার দাবােরর সংস্থােনর জন্েযই কাজ করেব? এ প্রশ্েনর জবােব িবিভন্ন মতবােদ িবিভন্ন রকম
দৃষ্িটভঙ্িগ রেয়েছ। েকউ েকউ কর্মপ্রেচষ্টােক েকবল দুিনয়ািব স্বার্থ িসদ্িধ বা মানুেষর বস্তুতান্ত্িরক
জীবেনর প্রেয়াজনীয়তার মধ্েযই সীমাবদ্ধ কেরেছন,যিদও আেরা অেনক মতবাদ ও িচন্তাধারায় িভন্নরকম দৃষ্িটভঙ্িগ
েপাষণ করা হেয়েছ।
ইসলাম কাজেক একটু িবস্তৃত পিরসের িচন্তা কের। মানুেষর সােথ সৃষ্িটজগেতর অন্যান্য সম্পর্েকর মেতাই কাজও
পার্িথব এবং আধ্যাত্িমক উভয় িদক েথেকই প্রেয়াজনীয় বেল ইসলাম মেন কের। আমরা পরবর্তী আসরগুেলােত ইসলামী
িচন্তাদর্শ ও সংস্কৃিতেত কােজর অবস্থান ও গুরুত্ব সম্পর্েক কথা বলার েচষ্টা করেবা। কােজর সংজ্ঞা, ইসলােম
এর সাংস্কৃিতক ও দার্শিনক ব্যাখ্যা কীরকম, েসগুেলা িনেয়ও আেলাচনা করা ইচ্েছ রইেলা। নবী কিরম (সা) এবং তাঁর
আহেল বাইেতর জীবন চিরেত কাজ কীরকম গুরুত্ব েপেয়েছ েসিদেকও নজর েদওয়ার েচষ্টা করেবা। মানুেষর অন্তরাত্মার
ওপর কােজর ইিতবাচক প্রভাব, কােজর অর্থৈনিতক এবং সামািজক গুরুত্ব, ইসলােম কােজর িশষ্টাচার ও চিরত্র ইত্যািদ
িবষেয়ও আেলাচনা করেবা ইনশাআল্লাহ।
কােজর সামর্থ েথেক মানুষ যিদ উপকৃত না হেতা িকংবা সবেচেয় কম কাজ কেরই যিদ মানুষ সকল িনয়ামেতর অিধকারী হেয়
েযত, তাহেল তােদর জীবন হেয় েযত আনন্দ উল্লাসহীন। জীবেনর অর্থ বা মজাই হািরেয় েযত। এ সম্পর্েক ইমাম সােদক (আ)
এর বক্তব্েযর একিট উদ্ধৃিত িদেয় শুরু করেবা আজেকর আেলাচনা।



নবীজীর আহেল বাইেতর মহান উত্তরপুরুষ ইমাম জাফর সােদক (আ) মানুেষর আত্মার ওপের কােজর ইিতবাচক প্রভাব এবং
কােজর মানিসক স্বাস্থ্যিবিধ সম্পর্েক বেলেছনঃ ‘মানুেষর সকল প্রেয়াজনীয়তা যিদ েকােনারকম কাজকর্ম ছাড়াই
পূরণ হেয় েযত তাহেল কক্ষেণা তােদর জীবন স্বাস্থ্যকর হেতা না এবং জীবন উপেভাগ্য হেয় উঠেতা না। ধরা যাক
েকােনা এক েলাক এমন একদল েমহমােনর সােথ েযাগ িদেলা যােদর খাওয়া পরার সকল দায় দািয়ত্বসহ সব ধরেনর েসবারই
িনশ্চয়তা রেয়েছ। একটা সময় পর েবকার বেস খাবার দাবার করেত করেত ঐ েলাকটা ক্লান্ত হেয় যায় এবং অবেশেষ কােজর
সন্ধােন যায় যােত তার েবকারত্েবর অবসান হয়। এখন ভাবুন যিদ সারািট জীবন মানুেষর সকল প্রেয়াজনীয়তা, সকল
চািহদা আপনা আপিন িমেট েযত তাহেল মানুেষর অনুভূিতটা কীরকম হেতা।' তাঁর এ বক্তব্য েথেক েবাঝা যায় েয কাজ
েকবল মাত্র আয়েরাজগােরর জন্েযই নয় বরং সুস্থ থাকা এবং ব্যক্িতত্ববান হবারও েগাপন রহস্য। অগাধ অর্থ
সম্পেদর মািলক হবার পরও তাই কােজর প্রেয়াজনীয়তা রেয়েছ।
িবখ্যাত ফরািশ েলখক ও কিব ফ্রাঁেসায়া ভলেতয়ার বেলেছন, ‘যখিন অনুভব কির কষ্ট, ক্লান্িত আর েরাগব্যািধ আমােক
িনঃেশষ কের িদচ্েছ তখন কােজর আশ্রয় িনই, েকননা আমার েভতেরর যন্ত্রণার সবেচেয় উত্তম প্রিতেষধক হচ্েছ কাজ।
েসজন্েযই কােজর অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্িযক উভয়িবধ ফায়দা বা উপকািরতা রেয়েছ। তাছাড়া মানুেষর ব্যক্িতগত এবং
সামািজক জীবন কাজ এবং দািয়ত্েবর ওপর প্রিতষ্িঠত। মানুেষর সফলতার রহস্য এই কর্মতৎপরতার পিরমােণর ওপর
িনর্ভরশীল। িযিন ব্যক্িতগত ও সামািজক দািয়ত্ব পালেনর ব্যাপাের যেতা েবিশ কর্মতৎপর হেবন, িতিন তেতা েবিশ
সফল হেবন এটাই স্বাভািবক। সাধারণত েয েকােনা কােজরই একটা িনর্িদষ্ট িচন্তাদর্শ ও সাংস্কৃিতক িভত্িত থােক।
যারা কাজেক েকবলমাত্র বস্তুগত লক্ষ্েযর মধ্েযই সীমাবদ্ধ কের রাখেত চায় তারা ইহজাগিতক চািহদা েমটােনােকই
কােজর একমাত্র উদ্েদশ্য বেল মেন কের। িকন্তু যারা তােক বস্তুজাগিতক চািহদার অেনক উর্ধ্েব বেল মেন কের তারা
কাজেক একটা সামগ্িরক দৃষ্িটভঙ্িগ েথেক েদেখ এবং কাজেক তারা অেনক বেড়া উদ্েদশ্য তথা মানবীয় পূর্ণতা
অর্জেনর উপায় িহেসেব িবেবচনা কের।
ইসলােম মানুেষর অস্িতত্বটা দ্িবমাত্িরক। একিট হেলা আধ্যাত্িমক এবং অপরিট বস্তুতান্ত্িরক। আল্লাহ পাক
মানুেষর সৃষ্িটর েসরা িহেসেব মর্যাদাবান কেরেছন এবং আকাশ ও যিমেনর সকল বস্তুেকই মানুেষর েসবায় িনেয়ািজত
কেরেছন। পিবত্র েকারআেনর সূরা েলাকমােনর ২০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছঃ ‘েতামরা িক েদখ না আল্লাহ নেভামন্ডল ও
ভূ-মন্ডেল যািকছু আেছ,সবই েতামােদর কােজ িনেয়ািজত কের িদেয়েছন এবং েতামােদর প্রিত তাঁর প্রকাশ্য ও
অপ্রকাশ্য েনয়ামতসমূহ পিরপূর্ন কের িদেয়েছন'? এ েথেক েবাঝা যায় মানুষেক শ্েরষ্ঠ কের সৃষ্িট করার েপছেন
আল্লাহর েকােনা একটা উদ্েদশ্য িনশ্চয়ই রেয়েছ। েযমনিট বলা হেয়েছ সূরােয় জািরয়ােতর ৫৬ নম্বর আয়ােতঃ ‘আমার
এবাদত করা ছাড়া আর েকােনা কােজর জন্েয আিম মানব ও িজন জািতেক সৃষ্িট কির িন।' ফেল মানব সৃষ্িটর উদ্েদশ্যটা
পিরস্কার, তাহেলা আল্লাহর ইবাদাত করা। এজন্েয মুিমন েয, তার েকােনা একিট কাজও েসই উন্নত ও বৃহৎ লক্ষ্য েথেক
িবচ্যুত থাকেত পাের না। তার প্রিতিট কােজরই লক্ষ্য হেব ইবাদাত তথা আল্লাহর আনুগত্য। আর এই ইবাদােতর পথ ধের
আত্িমক এবং আধ্যাত্িমক পূর্ণতায় েপৗঁছােনাটাই মূল লক্ষ্য।
আল্লাহ মানুষেক েযসব িনয়ামেতর অিধকারী কেরেছন ধন সম্পদ েসগুেলার একিট। েসজন্েয েকােনা মুসলমােনর ধন সম্পদ
েকবল তার একারই নয় বরং তার মধ্েয অন্যেদরও অিধকার রেয়েছ। যাকাত বা খুমুস প্রদান েসই অিধকােররই অংশ। এটা
েকােনা দান নয় িকংবা খয়রাতও নয় এটা বাধ্যতামূলক প্রেদয়। ফেল যাকাত খুমুস প্রদান আল্লাহর ইবাদােতর শািমল।
যাকাত খুমুস প্রদান আল্লাহর কােছ গৃহীত হবার জন্েয শর্ত হেলা আল্লাহর ৈনকট্য লােভর উদ্েদশ্েয আন্তিরকতার
সােথ প্রদান করা। এজন্েয সম্পদ অর্জেনর লক্ষ্েয কাজ করাটাও আধ্যাত্িমকতার প্রবােহ িমিলত হবার শািমল বেল



এটা ইবাদাত িহেসেব গণ্য। েকােনা ব্যক্িত যিদ িনেজর এবং পিরবােরর চািহদা েমটােনার লক্ষ্েয িকংবা
জনকল্যােণর লক্ষ্েয কাজ কের তাহেল তা ইবাদাত। অবশ্য তা হেত হেব আল্লাহর আেদশ িনেষেধর মানদণ্েডর িভত্িতেত।
আর েসই অনুযায়ী যিদ কর্মকাণ্ড চেল তাহেল পরকােলও তার পুরস্কার রেয়েছ। এজন্েযই রাসূেল েখাদা (সা) বেলেছন
‘দুিনয়া হচ্েছ আেখরােতর কৃিষক্েষত্র'। পার্িথব জগেতর সকল সুেযাগ সুিবধােক কােজ লািগেয় যিদ আল্লাহর
সন্তুষ্িট অর্জেনর লক্ষ্েয তাঁরই প্রদর্িশত পেথ চলা যায়, তাঁরই িনর্েদশনা অনুযায়ী কর্মতৎপরতা চালােনা যায়
তাহেল পার্িথব স্বার্থ হািসেলর পাশাপািশ পরকালীন স্বার্থও অর্িজত হয়।
ইসলােমর দৃষ্িটভঙ্িগটা হেলা একজন মুসলমান েযেহতু িনেজ আল্লাহর অফুরন্ত িনয়ামেতর অিধকারী হয় েসেহতু
অন্যান্যেদরেকও আল্লাহর েসই িনয়ামেতর অিধকারী হেত সহেযািগতা করা তার কর্তব্য। আল্লাহর অেশষ অনুগ্রহ েথেক
একজন মুসলমান যথার্থ পন্থায় উপকৃত হয় এবং েসই অনুগ্রেহর ব্যাপাের অকৃতজ্ঞতা েপাষণ কের না।ইসলােমর
অর্থৈণিতক ব্যবস্থায় বস্তুগত ধন সম্পদ হেলা আল্লাহর পক্ষ েথেক েদওয়া আমানত। িনেজর এবং সমােজর আত্িমক
উৎকর্ষ সাধেনর জন্েয এইসব িনয়ামতেক কােজ লাগােনা উিচত। এইিদক েথেক িবেবচনা করেল একজন মুসলমান িবশ্বেক গড়া
এবং সংস্কার করার জন্েয একজন দািয়ত্বশীল িহেসেব িনেজেক মেন কের। আল্লাহ রাব্বুল আলািমন সূরা হুেদর
একষট্িট নম্বর আয়ােত বেলেছনঃ ‘িতিনই যিমন হেত েতামােদরেক সৃষ্িট কেরেছন এবং তােক আবাদ করার জন্েয েতামােদর
ওপর দািয়ত্ব িদেয়েছন'। এই দািয়ত্ব পালেনর জন্েয েযই তৎপরতা, তাই কাজ। মানুষ তার েমধা ও মনন িদেয় কাজ করার
ফেলই নতুন নতুন প্রযুক্িত ও িবিভন্ন িজিনস আিবষ্কার করেত সক্ষম হেয়েছ।
কােজর গুরুত্ব এবং এ সম্পর্েক িবিভন্ন দৃষ্িটভঙ্িগ িনেয় আমরা কথা বলিছলাম। িবেশষ কের ইসলােমর দৃষ্িটেত
কােজর গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং এ সংক্রান্ত দর্শন িনেয় ব্যাখ্যা িবশ্েলষণ করিছলাম। আজেকর আসের আমরা এ
সংক্রান্ত আেরকিট িদক িনেয় কথা বলার েচষ্টা করেবা।
ইসলামসহ িবশ্েবর প্রিতিট অর্থব্যবস্থারই িনজস্ব দর্শন এবং িবশ্বদৃষ্িট রেয়েছ। েযমনিট গত আসের বেলিছলাম
ইসলামী িচন্তাদর্শেন মানুেষর জীবেনর ওপর তার েবাধ ও িবশ্বােসর েকন্দ্িরয় ভূিমকা রেয়েছ। েসজন্েয একজন
মুসলমােনর অর্থৈনিতক কর্মকাণ্েডর সােথ তার িবশ্বােসর সম্পর্ক খুবই িনবীড়।অন্যভােব বলা েযেত পাের ইসলােম
একজন মানুেষর অর্থৈনিতক কর্মকাণ্ডসহ জীবেনর প্রত্েযকিট িবষয় ধর্মীয় িবশ্বাস ও িশক্ষার কাঠােমা অনুযায়ী
সম্পািদত হয়। ইসলামী িচন্তাদর্শ অনুযায়ী একজন মানুেষর জীবন বা অস্িতত্েবর দুিট িদক রেয়েছ। একিট তার
বস্তুগত জীবন অপরিট তার আধ্যাত্িমক জীবন। আল্লাহ তায়ালা মানুষেক সৃষ্িটকূেলর েসরা জীব িহেসেব সৃষ্িট
কেরেছন এবং অপরাপর সকল সৃষ্িটর ওপর মানুষেক মর্যাদাবান কেরেছন। তাই মানুেষর কর্তব্য হেলা তার অভ্যন্তরীণ
েমধা ও সৃজনশীলতা এবং তার েবাধ ও বুদ্িধেক কােজ লািগেয় মানবীয় তথা তার আত্িমক ও আধ্যাত্িমক পূর্ণতায়
েপৗঁছার জন্েয েচষ্টা প্রেচষ্টা চািলেয় যাওয়া।
এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্েয আল্লাহ তায়ালা মানুেষর জন্েয প্রেয়াজনীয় সকল সুেযাগ সুিবধা সকল পন্থা ও
উপায় উপকরণ িদেয় িদেয়েছন,যােত মানুষ তার বস্তুগত ও আধ্যাত্িমক চািহদাগুেলা সহেজই েমটােত পাের। মানুষ তার
প্রেয়াজন েমটােনার জন্েয কাজ করেত বাধ্য। এিদক েথেক িবচার করেল েদখা যােব ইসলােমর দৃষ্িটেত এ িবষয়িটর
িবেশষ গুরুত্ব রেয়েছ। কর্মতৎপরতা ইহকাল এবং পরকালীন জগেত মানুেষর ভাগ্য িনর্ধারণী একিট উপায়। েকারআেন
কািরম আিশিটরও েবিশ আয়ােত মানুেষর েসৗভাগ্েযর শর্ত িহেসেব দুিট িবষেয়র কথা উল্েলখ কেরেছ। একিট হেলা ইমান
এবং অপরিট সৎ কাজ। সাংসািরক বা পািরবািরক ব্যয় িনর্বাহ করার জন্েয সময় েদওয়া এবং পিরশ্রম করাটা সৎ কােজর
অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য ইসলােম সৎ লক্ষ্য উদ্েদশ্েয েপৗঁছার জন্েয েয কাজই করা েহাক না েকন েসই কাজ অত্যন্ত



মূল্যবান িহেসেব পিরগিণত।
েযই প্রেকৗশলী িবশাল েকােনা ভবেনর নকশা ৈতিরর জন্েয কাগেজর ওপর েরখািচত্র আঁেকন, েযই আর্িটস্ট তাঁর সময়
এবং েমধােক কােজ লািগেয় ক্যানভােস প্রকৃিতর িবিচত্র ছিব আঁেকন, েযই িশক্ষক স্কুল কেলজ িবশ্বিবদ্যালেয়
ছাত্রেদর পড়ান িকংবা েযই মািল বাগােনর কাজ কেরন বা েযই কৃষক কৃিষকােজ ব্যস্ত সময় কাটান, তাঁরা সকেলই
সামািজক উন্নয়ন ও িবকােশর ক্েষত্ের অবদান েরেখ যাচ্েছন। সামগ্িরকভােব ধর্মীয় দৃষ্িটেত অর্থৈনিতক
কর্মকাণ্ডেক এভােব সংজ্ঞািয়ত করা েযেত পােরঃ ‘ধর্মীয় মূল্যেবাধ এবং িবিধ িবধােনর আেলােক জনকল্যাণ ও
সামািজক মর্যাদােক েেরা উন্নত করার লক্ষ্েয প্রেয়াজনীয় েসবামূলক কাজকর্ম িকংবা পণ্য উৎপাদন করার জন্েয
েযসব তৎপরতা চালােনা হয়, েসইসব তৎপরতােক অর্থৈনিতক কর্মকাণ্ড িহেসেব গণ্য করা হয়।'
আয় উপার্জেনর েমৗিলক পন্থাই হেলা কর্ম তৎপরতা। পিবত্র েকারআেনর বহু আয়ােত মানুেষর জীিবকার প্রেয়াজন
েমটােনার জন্েয আল্লাহর েদওয়া িবিচত্র রহমত ও অনুগ্রেহর েখােজঁ মানুষেক যিমেন চাষাবাদ করার ব্যাপাের
অনুপ্রািণত করা হেয়েছ। েকবল অনুপ্রািণতই নয় বরং বহুভােব তার গুরুত্বও তুেল ধরা হেয়েছ। বহু আয়ােত আসমান এবং
যিমনেক মানুেষর বশীভূত করার কথা, িদবারাত্ির সৃষ্িটর কথা, বাতাস এবং বৃষ্িটেক পাঠােনার কথা, েনৗকা চালােনার
কথা ইত্যািদর উল্েলখ করা হেয়েছ। আল্লাহর রহমত ও কল্যাণ কামনা এবং রুিটরুিজর অনুসন্ধান প্রসঙ্েগই এসেবর
উল্েলখ করা হেয়েছ। আর আল্লাহও তাঁর প্রাকৃিতক িনয়ামতগুেলােক খুেজঁ েবর করার দািয়ত্ব মানুেষর ওপরই অর্পন
কেরেছন। মানুেষর একান্ত িনজস্ব দািয়ত্ব হেলা িদবারাত্ির পিরশ্রেমর মধ্য িদেয় তােদর জ্ঞান বুদ্িধ িবেবকেক
কােজ লািগেয় িনেজেদর বস্তুগত ও আধ্যাত্িমক কল্যাণ ও উন্নিত িবধান করা। েকারআেন পােক আমরা লক্ষ্য করেবা
সূরা হুেদর ৬১ নম্বর আয়ােত আল্লাহ মানুষেক যিমেন চাষাবাদ করার আহ্বান জািনেয়েছন। িতিন মানুষেক স্মরণ
কিরেয় িদেয়েছন েয, আল্লাহ রাব্বুল আলািমন মানুেষর জন্েয সর্বপ্রকার সুেযাগ সুিবধােক প্রস্তুত কের েরেখেছন,
এখন মানুেষর কাজ হেলা েসগুেলােক খুঁেজ েবর করা এবং েসগুেলার সাহায্েয িনেজেদর সার্িবক অভাব ও ৈদন্যতা দূর
করা।
েকারআেনর অসংখ্য আয়ােত মানুেষর জন্েয েদওয়া আল্লাহর িবিচত্র িনয়ামেতর কথা বলা হেয়েছ। সূরােয় েলাকমােনর
িবশ নম্বর আয়ােত এই িনয়ামেতর কথা বলা হেয়েছ এভােবঃ েতামরা িক েদখ না আল্লাহ নেভামন্ডল ও ভূ-মন্ডেল যা িকছু
আেছ,সবই েতামােদর কােজ িনেয়ািজত কের িদেয়েছন এবং েতামােদর প্রিত তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য েনয়ামতসমূহ
পিরপূর্ন কের িদেয়েছন? আল্লাহ রাব্বুল অপর একিট আয়ােত বেলেছনঃ ‘আকাশ, যিমন, সমুদ্রগুেলা, পাহাড় পর্বতরািজ,
নদীসমূহ এবং সর্বপ্রকার প্রাণীেক মানুেষর কল্যােণ িনেয়ািজত কেরেছন যােত তা েথেক তাঁর বান্দারা উপকৃত হেত
পাের।' একইভােব সূরােয় কাসােসর সাতাত্তর নম্বর আয়ােত আল্লাহর েদওয়া েসইসব িনয়ামতেক আেখরাত তথা পরকালীন
জীবেনর পােথয় সঞ্চেয়র কােজ ব্যবহার করার আহ্বান জানােনা হেয়েছ। বলা হেয়েছঃ আল্লাহ েতামােক যা দান
কেরেছন,তা িদেয় পরকােলর গৃহ অনুসন্ধান কর,এবং ইহকাল েথেক েতামার লাভবান হবার কথা ভুেল েযেয়া না। তুিম
অনুগ্রহ কর,েযমন আল্লাহ েতামার প্রিত অনুগ্রহ কেরেছন।' প্রকৃতপক্েষ প্রকৃিতেক জয় কের আল্লাহর েদওয়া
িনয়ামতগুেলা অর্জন করেত হেল শ্রম বা কােজর েকােনা িবকল্প েনই। অলসতা বা কর্মহীন জীবন যাপেনর মধ্য িদেয়
েসসব অর্জন করার েকােনা সুেযাগ েনই।
এখােন প্রকৃিতেক জয় করার মােন হেলা ব্যবসা-বািণজ্য , পশুপালন, কৃিষকাজ, খিনজ সম্পদ উত্েতালনসহ িবিচত্র পণ্য
উৎপাদেনর মেতা কাজ করার মধ্য িদেয় জীিবকা িনর্বাহ করা। আর এসব কাজ করেত েগেল েমধা খাটােত হয়, পিরশ্রম করেত
হয়। এই পিরশ্রমই উন্নিত ও েসৗভাগ্েযর মূল চািবকািঠ। আল্লাহ পাক মানুেষর আয় েরাজগােরর জন্েয েযসব ক্েষত্র



প্রস্তুত কের েরেখেছন, েসগুেলােক রহমত িহেসেব উল্েলখ কেরেছন। সূরা কাসােসর িতয়াত্তর নম্বর আয়ােত বলা
হেয়েছঃ ‘িতিনই স্বীয় রহমেত েতামােদর জন্েয রাত ও িদন কেরেছন,যােত েতামরা তােত িবশ্রাম গ্রহণ কর ও তাঁর
অনুগ্রহ অন্েবষণ কর এবং যােত েতামরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।' আল্লাহ পাক কাজ করার ওপর এেতা গুরুত্ব েদওয়া
সত্ত্েবও অেনেক মেন কেরন জীবন-জীিবকার জন্েয এেতা কাজ করা দুিনয়া পূজার শািমল। তােদর বক্তব্য হচ্েছ রুিট
রুিজর িবষয়িট আল্লাহর পক্ষ েথেক িনর্ধািরত হেয়ই আেছ ফেল কােজর মােঝ তার েকােনা লাভ-ক্ষিতর সম্ভাবনা েনই।
অথচ সকল নবী রাসূলই পৃিথবীেত এেস ব্যাপক পিরশ্রম কেরেছন এবং অন্যান্যেদরেকও সৎ পেথ কাজ করার আহ্বান
(জািনেয়েছন। আল্লাহ আমােদর সৎ পেথ েথেক কাজ কর্ম করার েতৗিফক িদন।(েরিডও েতহরান


